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২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে কিছু খাতে ব্যয় স্থগিত/হ্রাসকরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা

ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):

অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুবিভাগ থেকে জারিকৃত এক পরিপত্রে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে কিছু খাতে ব্যয় স্থগিত/হ্রাসকরণ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
পরিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনা ও যুদ্ধের ফলে উদ্ভুত বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রায়ত্ত, সংবিধিবদ্ধ, পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট বাজেটের কিছু খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যয় করতে হবে। 
নির্দেশনাসমূহ হলো:  আপ্যায়ন ব্যয় খাতে অব্যয়িত অর্থের সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ ব্যয় করা যাবে; প্রশিক্ষণ খাতে (দেশীয়) অব্যয়িত অর্থের সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ ব্যয় করা যাবে,  তবে বিভিন্ন সরকারি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণসমূহ এর আওতা বর্হিভুত থাকবে; সরকারি অর্থায়নে সকল প্রকার বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ বন্ধ থাকবে; বিদ্যুৎ, পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট, গ্যাস ও  জ্বালানি ও ভ্রমণ ব্যয়ে অবশিষ্ট অর্থের সর্বোচ্চ ৭০ শতাংশ  ব্যয় করা যাবে; এর অতিরিক্ত ব্যয় করলে ভবিষ্যতে কোনো বকেয়া দাবি করা যাবে না; সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়ে অবশিষ্ট অর্থের সর্বোচ্চ ৮০ শতাংশ ব্যয় করা যাবে,  তবে এসব খাতে আপ্যায়ন ব্যয় ৫০ শতাংশ সীমার মধ্যে রাখতে হবে; সকল ধরনের যানবাহন ক্রয়, মোটরযান, জলযান ও আকাশযান খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় বন্ধ থাকবে; আবাসিক/অনাবাসিক ভবন স্থাপনা খাতে বরাদ্দের সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ ব্যয় করা যাবে; তবে চলমান নির্মাণকাজ কমপক্ষে ৭০ শতাংশ সম্পন্ন হলে অর্থ বিভাগের অনুমোদনক্রমে ব্যয় নির্বাহ করা যাবে; অভ্যন্তরীণ শোভাবর্ধন খাতে অব্যয়িত অর্থের সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ ব্যয় করা যাবে; কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় বন্ধ থাকবে; পরিচালন বাজেটের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ খাতে ব্যয় বন্ধ থাকবে; তবে উন্নয়ন বাজেটে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে ব্যয় করা যাবে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের গাড়ি ক্রয় সংক্রান্ত সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম প্রদান বন্ধ থাকবে।  
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বিকেএসপি পরিদর্শন করলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী 

সাভার (ঢাকা), ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল): 
যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ আমিনুল হক আজ সাভারে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) পরিদর্শন করেছেন। এ সময় বিকেএসপির মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সাইফ উল্লাহ তাঁকে স্বাগত জানান।
পরিদর্শনের শুরুতে মহাপরিচালক প্রতিমন্ত্রীকে বিকেএসপির চলমান কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেন। পরবর্তীতে প্রতিমন্ত্রী বিকেএসপির জিমনেসিয়ামে প্রশিক্ষণার্থীদের শারীরিক কসরত প্রদর্শন এবং প্রতিষ্ঠানটির অধীনে পরিচালিত ২১টি খেলাধুলার মনোমুগ্ধকর গেম ডিসপ্লে উপভোগ করেন।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান খেলাধুলাকে অনেক পছন্দ করেন এবং খেলাধুলাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। খেলাধুলাকে পেশা হিসাবে স্বীকৃত প্রদানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন পদকজয়ী ১২৯ জন খেলোয়াড়কে ক্রীড়া ভাতা ও ক্রীড়া কার্ড বিতরণ করা হয়েছে।  পর্যায়ক্রমে অবশিষ্টদের ক্রীড়া ভাতা প্রদান করা হবে। তৃণমূল পর্যায়ে খেলাধুলাকে ছড়িয়ে দিতে ১২-১৪ বছরের শিশু-কিশোরদের নিয়ে শুরু হচ্ছে নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস।  যা আগামী ৩০ এপ্রিল সিলেট থেকে সারা বাংলাদেশে একযোগে শুরু করা হবে। নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস থেকে বাছাইকৃত খেলোয়াড়দের বিকেএসপিতে এনে খেলাধুলার পাশাপাশি পড়াশোনার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হবে।
এ সময় প্রতিমন্ত্রী তার অতীতের বিকেএসপিতে কাটানো সময়ের স্মৃতিচারণ করে বলেন, একসময় আপনাদের মতো আমিও বিকেএসপিতে ট্রেনিং নিয়েছি, অনেক ফুটবল খেলেছি, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলকে নেতৃত্ব দিয়েছি। যখন আপনাদের এই ডিসপ্লে দেখছিলাম আমি রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম।
পরিদর্শনের শেষ পর্যায়ে প্রতিমন্ত্রী বিকেএসপির বিভিন্ন ক্রীড়া ভেন্যু ঘুরে দেখেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। তিনি তাদের খোঁজ-খবর নেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চান। প্রতিমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়।
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হাওরাঞ্চলের ফসলের ক্ষতি এড়াতে নিবিড়ভাবে কাজ করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ কৃষিমন্ত্রীর

ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ হাওরাঞ্চলের ফসলের ক্ষতি এড়াতে নিবিড়ভাবে কাজ করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন।
মন্ত্রী আজ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে হাওরাঞ্চলের বোরো ধানের আবাদ, উৎপাদন ও কর্তনের সার্বিক পরিস্থিতি বিষয়ে পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এ কথা বলেন। কৃষি সচিব রফিকুল ই মোহামেদের সভাপতিত্বে এ সময় হাওরাঞ্চলের জেলাসমূহের মাঠ প্রশাসন ও কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাগণ যুক্ত ছিলেন।
হাওরাঞ্চলকে দেশের ফসল বিশেষ করে ধানের ভাণ্ডার উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, হাওরাঞ্চলের ধান যেন নষ্ট না হয়। হাওরাঞ্চলের ধান কাটা নির্বিঘ্ন করতে স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধিসহ সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।
সময়মতো ধান কাটার নির্দেশনা দিতে গিয়ে কৃষিমন্ত্রী বলেন, ধান কাটার কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার যেন যথাসময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। অচল যন্ত্রগুলো দ্রুত সচলের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে ভাড়ায় হার্ভেস্টার এনে সময়মতো ধান কাটা সম্পন্ন করতে হবে। ধান কাটার সময়ে হার্ভেস্টারের প্রয়োজনীয় তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা হবে বলেও মন্ত্রী যোগ করেন।
মন্ত্রী বলেন, হাওরাঞ্চলের আবহাওয়ার পরিস্থিতি নজরে রাখত হবে। যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি রাখতে হবে। হার্ভেস্টারের পাশাপাশি কৃষি শ্রমিকের মাধ্যমে ধান কাটার ব্যবস্থা রাখার জন্যও তিনি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।
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ইস্টার সানডে’তে সম্প্রীতির বার্তা: অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনে ঐক্যের আহ্বান স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর

ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):
	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করেই একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়া সম্ভব। এ সময় তিনি দেশে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান এবং জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করার ওপর জোর দেন।
	পবিত্র ইস্টার সানডে উপলক্ষ্যে আজ রাজধানীর কাকরাইলের আর্চবিশপস হাউজে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যকালে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান। 
	ইউনাইটেড ফোরাম অব চার্চেস-বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি’ ক্রুজ, ওএমআই-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন পর্যায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।
	মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ আজ এক গুরুত্বপূর্ণ সময় অতিক্রম করছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের এখনই উপযুক্ত সময়। আমাদের লক্ষ্য একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও মানবিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।
	মন্ত্রী আরো বলেন, মানুষের কল্যাণই আমাদের রাজনীতির মূল লক্ষ্য। মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও ভাগ্য পরিবর্তনের মাধ্যমে সরকার একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চায়।
	অনুষ্ঠানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মোঃ আব্দুস সালাম এবং প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী বিজন কান্তি সরকারসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
#

চয়ন/কামরুজ্জামান/বিবেকানন্দ/পবন/মেহেদী/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৬/২০৫০ঘণ্টা


তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর: ৩১৯০

প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণতায় টিকাদান কর্মসূচি এগিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি
                                                                       ---স্বাস্থ্যমন্ত্রী
ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার মোঃ সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, আজ থেকে ১৮ জেলার ৩০ উপজেলায় হামের টিকা কার্যক্রম শুরু হলো। আগামী ১২ এপ্রিল থেকে ৪টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৩ মে থেকে দেশের বাকি সব জেলা ও উপজেলায় একযোগে  হামের টিকা দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের গতিশীল নেতৃত্ব ও বিচক্ষণতায় আমরা এই টিকাদান কর্মসূচি অনেকটা এগিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি।
আজ ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ‘শিশুদের হাম-রুবেলা প্রতিরোধে জরুরি টিকাদান কর্মসূচি’ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা জানান। 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, সকলকে গ্রামের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বাচ্চারা হাম আক্রান্ত হলে, সাথে সাথে অভিভাবকদের বুঝিয়ে নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠাতে হবে। যাতে একটা সন্তানও যেন মৃত্যুর কোলে ঢলে না পড়ে।
মন্ত্রী আরো বলেন, আগামী ১২ এপ্রিল থেকে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ এবং ময়মনসিংহ ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে টিকা দেওয়া হবে। ৩ মে থেকে অবশিষ্ট সারা দেশে একযোগে টিকা দেওয়া হবে। অতীতের সরকারগুলোর ভুল ব্যবস্থাপনার কারণে হামের প্রাদুর্ভাব হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের টিকা দেওয়ার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে আক্রান্তদের মধ্যে ৮২ শতাংশ রোগী ৫ বছরের কম হওয়ায় ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের টিকা দেওয়া হচ্ছে। বাকিদের পরে পর্যায়ক্রমে দেওয়া হবে।  
টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স, বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচ) প্রতিনিধি ডা. আহমেদ জামশিদ মোহামেদ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন।
এরপর স্বাস্থ্যমন্ত্রী একই উপজেলার বদ্ধপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ‘শিশুদের হাম-রুবেলা প্রতিরোধে জরুরি টিকাদান কর্মসূচি’ পরিদর্শন করেন।
উল্লেখ্য, দেশে হামের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাওয়ায় শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিশেষ টিকাদান কর্মসূচি প্রথম পর্যায়ে ১৮টি জেলার ৩০টি উপজেলায় একযোগে শুরু হয়েছে।
‎#
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 টিভিস্ক্রল                                                                                                               নম্বর: ২২১  
স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য
সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):

সরকারি-বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও অনলাইন নিউজ পোর্টালে নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো:   

মূলবার্তা: 
‘প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহ্‌দী আমিন ও প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব আবু আব্দুল্লাহ এম ছালেহ (শিবলী)’’ – প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। 

‎#

ওয়াদুদ/কামরুজ্জামান/পবন/ফেরদৌস/মেহেদী/সঞ্জীব/মোশারফ/আব্বাস/২০২৬/১৯০০ ঘণ্টা  


তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর: ৩১৮৯

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র হলেন
 প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহ্‌দী আমিন ও প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব আবু আব্দুল্লাহ এম ছালেহ (শিবলী)

ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহ্‌দী আমিন ও প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব আবু আব্দুল্লাহ এম ছালেহ (শিবলী)।  
আজ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, রুলস অব বিজনেস ১৯৯৬ এর Rule 28 (4) অনুসারে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সংশ্লিষ্ট দাপ্তরিক তথ্য প্রেস, মিডিয়া বা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রচার ও প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁদের এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। 
‎#

ওয়াদুদ/কামরুজ্জামান/পবন/ফেরদৌস/মেহেদী/সঞ্জীব/মোশারফ/আব্বাস/২০২৬/১৯০৫ ঘণ্টা 

তথ্যবিবরণী                                                                                                          নম্বর: ৩১৮৮

বিসিটিআই’র ছয়টি স্বল্পমেয়াদি কোর্সের উদ্বোধন 
গণমাধ্যমে নৈতিকতার ওপর জোর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর

ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল): 
বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই)-এর ছয়টি স্বল্পমেয়াদি কোর্সের উদ্বোধন করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন। মন্ত্রী কোর্সে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি নৈতিক মানদণ্ড ও দায়িত্ববোধকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার উপদেশ দেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মানুষের মনোজগৎ গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান বিশ্বে এই মাধ্যমগুলোর প্রভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে এগুলোর ওপর নৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এখন সময়ের অন্যতম বড়ো চ্যালেঞ্জ।
তথ্যমন্ত্রী বলেন, “মানুষ স্বভাবতই অন্যের কথা শুনতে, বুঝতে এবং বিশ্বাস করতে চায়। এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে সমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করতে পারেন, যা একদিকে যেমন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে, অন্যদিকে অপব্যবহারের ঝুঁকিও রয়েছে।”
তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, গণমাধ্যম, চলচ্চিত্র ও সৃষ্টিশীল খাতে যারা কাজ করেন, তাদের ওপর বর্তমানে বড়ো দায়িত্ব রয়েছে। নৈতিকতা ও পেশাগত মানদণ্ড অনুসরণ না করলে এই শক্তিশালী মাধ্যম সমাজের জন্য ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। তিনি বলেন, সরকার ভবিষ্যতে সৃষ্টিশীল ও প্রশিক্ষণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো আধুনিক, বিস্তৃত ও কার্যকর করার লক্ষ্যে কাজ করছে।
চলচ্চিত্রের প্রভাব সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, চলচ্চিত্র এমন একটি শক্তিশালী মাধ্যম যা মানুষকে হাসাতে, কাঁদাতে এবং গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এই শক্তিকে মানবতা ও সভ্যতার কল্যাণে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান তিনি।
অনুষ্ঠানে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে মহাপরিচালক মুহম্মদ হিরুজ্জামান এনডিসি, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এ এস এম জাহীদ, বিসিটিআই এর নির্বাহী পরিচালক আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান এস এম আব্দুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।
#

ইমরানুল/কামরুজ্জামান/বিবেকানন্দ/পবন/ফেরদৌস মেহেদী/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৬/১৮৫০ ঘণ্টা 


তথ্যবিবরণী                                                                                                          নম্বর: ৩১৮৭ 

বন্ধ পাটকল চালু করে কর্মসংস্থান বাড়াতে কাজ করছে সরকার
                                                 - বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী
ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল): 
বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মোঃ শরীফুল আলম বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশে সরকার বন্ধ পাটকল চালু করে কর্মসংস্থান বাড়াতে ও অর্থনীতি সমৃদ্ধ করতে কাজ করছে। সরকার ২০টি মিল বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় লিজ দিতে কাজ করছে-যার মধ্যে ১৪টি মিলের লিজ প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে শেষ করেছে। 
প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় সচিবালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পাট শ্রমিক দলের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎকালে এসব কথা বলেন। সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাঈদ আল নোমানের নেতৃত্বে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় পাটকল ও পাট শ্রমিকদের বাস্তবায়নযোগ্য দাবিগুলো পূরণে প্রতিমন্ত্রী আশ্বাস প্রদান করেন।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পাট শ্রমিক দলের সভাপতি সাঈদ আল নোমান বন্ধ থাকা পাটকলকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পাইলটিং করে চালু করার দাবি জানান। এজন্য এ সেক্টরে উন্নত দেশ থেকে কারিগরি সহায়তা এনে, বেসরকারি মডেলের মতো মিলগুলো চালু করলে তা লাভজনক হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।
এসময় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পাট শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়ের খাজা কমিটির আট 
দফা দাবি লিখিতভাবে পেশ করেন। উল্লেখযোগ্য দাবিগুলো হলো রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পাটকলগুলো চালু করা; পলিথিনের কাঁচামাল আমদানী ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা; পাটকে কৃষি শিল্প হিসেবে শিল্প সুবিধাদি দেওয়া; পাটকল শ্রমিকদের বিধিগত সমুদয় পাওনা পরিশোধ; মিলগুলোর মূল্যবান যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়া থেকে সংরক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
#
আসিফ/কামরুজ্জামান/বিবেকানন্দ/পবন/ফেরদৌস/মেহেদী/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৬/১৯৪৫ ঘণ্টা 


তথ্যবিবরণী                                                                                                         নম্বর: ৩১৮৬

কার্গো ব্যবস্থাপনা দ্রুত ও হয়রানিমুক্ত করা হবে
                                       --- বিমান মন্ত্রী
ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):
	 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী আফরোজা খানম (রিতা) বলেছেন, কার্গো পরিবহন কার্যক্রমকে সম্পূর্ণভাবে হয়রানিমুক্ত করা হবে এবং যেকোনো ধরনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।
	মন্ত্রী আজ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সার্বিক কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনকালে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যে এ কথা বলেন। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঠিক নিয়ম অনুসরণ করে দ্রুত ও হয়রানিমুক্তভাবে পণ্য খালাস নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। 
	পরবর্তীতে মন্ত্রী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের হ্যাঙ্গার কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন এবং ইএ ২০২ ফ্লাইটের (ইড়বরহম ৭৮৭-৯) কারিগরি ত্রুটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। তিনি সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও কর্মকর্তাদের দ্রুত কেন্দ্রীয় হাইড্রলিক সিস্টেম মেইনটেন্যান্স কার্যক্রম সম্পন্ন করে বিমানটিকে পুনরায় উড্ডয়নের উপযোগী করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এ সময় তিনি বিমানের কেবিন ও ককপিট পরিদর্শন করে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও প্যানেলের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করেন।
	পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিকসহ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।
	উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় হাইড্রলিক সিস্টেমের আইসোলেটরে কারিগরি ত্রুটির কারণে উক্ত বিমানটি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেটে গ্রাউন্ডেড ছিল। পরবর্তীতে বিমানটিকে সচল করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় মেইনটেন্যান্স কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
#

তরিকুল/কামরুজ্জামান/ফেরদৌস/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৬/১৮১০ঘণ্টা


তথ্যবিবরণী                                                                                                             নম্বর: ৩১৮৫

শ্রমমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে নাসা গ্রুপের শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার

ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):
	আজ বকেয়া বেতনের দাবিতে রাজধানীর মহাখালী-নাবিস্কোর মধ্যবর্তী তেজগাঁও লিঙ্ক রোড এলাকায় সড়ক অবরোধ করে আন্দোলনে নামে নাসা মেইনল্যান্ডের প্রায় এক হাজার পোশাক শ্রমিক। উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এবং শ্রমিকদের দাবি পূরণের লক্ষ্যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মোঃ নুরুল হক। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁরা মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকপক্ষের সাথে সভায় মিলিত হন।
	সভা শেষে শ্রমিকদের উদ্দেশে শ্রমমন্ত্রী বলেন, আমি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আজ আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি। আমরা আগামীকাল সকাল ১১টায় শ্রমিক প্রতিনিধি, নাসা মেইনল্যান্ডের মালিকপক্ষ এবং বিজিএমইএ সভাপতিসহ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে নিয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ সভা আহ্বান করেছি।
	মন্ত্রী আরো উল্লেখ করেন যে, বিষয়টি নিয়ে কিছু আইনি জটিলতা ও মামলা-মোকদ্দমা রয়েছে। তাই এমন একটি সমাধান বের করা হবে যাতে শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত না হন এবং মালিকপক্ষও তাদের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।
	প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ নুরুল হক শ্রমিকদের শান্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এবারের ঈদুল ফিতরে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টায় অন্যান্য সময়ের মতো রাস্তা অবরোধের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তিনি আরো বলেন, আপনারা জনদুর্ভোগ লাঘবে রাস্তা ছেড়ে দিন। আমরা আপনাদের সহযোগিতা করতে চাই এবং আপনাদের পক্ষ থেকেও সহযোগিতা কামনা করছি।
	আলোচনাকালে নাসা মেইনল্যান্ড কর্তৃপক্ষ জানায়, বর্তমানে তাদের ব্যাংক হিসাব ও স্থাবর সম্পদ জব্দ থাকায় কারখানা পরিচালনা করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। তবে তারা মার্চ মাসের বেতন পরিশোধে সক্ষম। অন্যদিকে, শ্রমিকদের পাওনা ‘আর্নড লিভ’ এর টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ সহযোগিতা কামনা করেছে প্রতিষ্ঠানটি।
	শ্রমমন্ত্রীর সুনির্দিষ্ট আশ্বাস এবং আগামীকালের সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে শ্রমিকরা আন্দোলন স্থগিত করে রাস্তা ছেড়ে দেন। এ সময় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
#

শরীফুল/কামরুজ্জামান/বিবেকানন্দ/পবন/ফেরদৌস/মেহেদী/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৬/১৯৪০ঘণ্টা


তথ্যবিবরণী                                                                                                   নম্বর: ৩১৮৪

সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর সঙ্গে ইউএনএফপিএ ও ইউএন ওমেন প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ

ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী আবু জাফর মোঃ জাহিদ হোসেনের সঙ্গে আজ ঢাকায় সচিবালয়ে জাতিসংঘের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সংস্থা ইউএনএফপিএ (UNFPA) এবং লিঙ্গ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক সংস্থা ইউএন ওমেন (UN Women)-এর একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেছে। 
সাক্ষাৎকালে উভয় পক্ষ বাংলাদেশের জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, নারী ও যুবকদের ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতা এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন ইউএনএফপিএ বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্যাথরিন ব্রিন কামকং এবং ইউএন ওমেন-এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ গীতাঞ্জলি সিং। 
মন্ত্রী জাহিদ হোসেন বর্তমান সরকারের নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি ‘ফ্যামিলি কার্ড’ কর্মসূচির অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন, সরকার গঠনের ২১ দিনের মাথায় গত ১০ মার্চ ঢাকায় ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেন, প্রতিটি পরিবারের নারীপ্রধানের নামে ফ্যামিলি কার্ড প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করা হচ্ছে। এর মধ্যে দেশের ৩৭ হাজার ৫৬৭টি পরিবার ফ্যামিলি কার্ডের আওতায় এসেছে। পর্যায়ক্রমে ৪ কোটি পরিবারকে আগামী পাঁচ বছরে ফ্যামিলি কার্ড পৌঁছে দেওয়া হবে। 
ইউএনএফপিএ এবং ইউএনওমেন-এর প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক সুরক্ষার কল্যাণমূলক উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা, মাতৃস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও যুব উন্নয়ন এবং নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে আরো সহযোগিতা বাড়ানোর আশ্বাস দেন। বিশেষ করে নারী ও কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও অধিকার নিশ্চিতকরণে ইউএনএফপিএ’র দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্বের কথা উল্লেখ করেন।
সাক্ষাৎকালে মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক সচিব ইয়াসমীন পারভীনসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। 
উভয় পক্ষই ভবিষ্যতে যৌথ প্রকল্প ও কারিগরি সহায়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন।

‎#
রফিকুল/কামরুজ্জামান/বিবেকানন্দ/পবন/ফেরদৌস/মেহেদী/সঞ্জীব/মোশারফ/আব্বাস/২০২৬/২০০৩ ঘণ্টা  

 

তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর: ৩১৮২
পহেলা বৈশাখের শোভাযাত্রার নতুন নামকরণ ‘বৈশাখী শোভাযাত্রা’
ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল) :
বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনের ঐতিহ্যবাহী শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তন করে ‘বৈশাখী শোভাযাত্রা’ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। 
আজ সচিবালয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত জাতীয়ভাবে বাংলা নববর্ষ এবং চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাঁওতাল ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর নববর্ষ ১৪৩৩ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে এক প্রস্তুতি সভা শেষে গণমাধ্যমকর্মীদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী।
মন্ত্রী বলেন, পহেলা বৈশাখের শোভাযাত্রার নামকরণ নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে জনমনে বিভিন্ন ধরনের বিভ্রান্তি ও বিতর্ক লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। এই উৎসবটি যেন সকল প্রকার বিভাজনের ঊর্ধ্বে থেকে প্রকৃত অর্থেই দেশের সকল মানুষের একটি সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়, সেই লক্ষ্যেই সরকার এই নামকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন থেকে পূর্বের ‘মঙ্গল শোভাযাত্রা’ বা ‘আনন্দ শোভাযাত্রা’র পরিবর্তে এটি কেবলই ‘বৈশাখী শোভাযাত্রা’ নামে পরিচিত হবে। তিনি বলেন, এই সহজ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নামকরণের মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান বিতর্কের অবসান ঘটবে এবং সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি আরো সুদৃঢ় হবে।
নিতাই রায় বলেন, নামকরণে পরিবর্তন আনা হলেও এই শোভাযাত্রার মূল কাঠামো ও ঐতিহ্যে কোনো পরিবর্তন আসবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ থেকে প্রতি বছরের মতো এবারও যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি বের হবে, তার চিরাচরিত মোটিফ, লোকজ সাজসজ্জা এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকবে। এছাড়া রমনার বটমূলে ছায়ানটের ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণ অনুষ্ঠানসহ অন্য নিয়মিত আয়োজনগুলোও আগের মতোই যথাযোগ্য মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হবে।
মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মূল শক্তি হলো এর বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। কোনো সুনির্দিষ্ট শব্দ বা নাম যেন উৎসবের আমেজকে নষ্ট না করে এবং সমাজের কোনো অংশ যেন নিজেকে এই উৎসব থেকে বিচ্ছিন্ন মনে না করে, সেই দায়বদ্ধতা থেকেই এই সময়োপযোগী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী দেশের সকল ধর্মের ও পেশার মানুষকে কোনো প্রকার দ্বিধা বা বিতর্কে কান না দিয়ে ‘বৈশাখী শোভাযাত্রা’য় অংশ নেওয়ার মাধ্যমে নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।
সভায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়ম, সচিব কানিজ মওলা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
#
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তথ্যবিবরণী                                                                                                                           নম্বর: ৩১৮৩

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ইউএনডিপি'র আবাসিক প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ
ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদের সঙ্গে আজ তাঁর বেইলি রোডস্থ সরকারি বাংলোতে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (UNDP)-এর আবাসিক প্রতিনিধি Stefan Liller-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেন।
সাক্ষাৎকালে উভয়পক্ষের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ইস্যু, পুলিশ সংস্কার, স্বাধীন পুলিশ কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ, গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ এবং রোহিঙ্গা ইস্যুসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।
বৈঠকের শুরুতে মন্ত্রী ইউএনডিপি প্রতিনিধিদলকে স্বাগত জানান এবং আবাসিক প্রতিনিধি Stefan Liller নতুন পোর্টফলিওতে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য মন্ত্রীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।
পুলিশ সংস্কার প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "আমরা পুলিশ সংস্কারে কাজ করছি। তবে তা রাতারাতি নয়, আমরা ধারাবাহিক বা পর্যায়ক্রমিক উন্নয়নে বিশ্বাসী। পুলিশের পুনর্গঠন, সংস্কার, সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ইউএনডিপি বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে পারে।"
ইউএনডিপি'র আবাসিক প্রতিনিধি পুলিশ সংস্কারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে বলেন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনে ইউএনডিপি'র অবদান অনস্বীকার্য। গত ১৫-১৭ বছর যাবৎ সংস্থাটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে কাজ করেছে। তিনি উল্লেখ করেন, কমিশনের অধ্যাদেশের খসড়া প্রণয়নেও ইউএনডিপি যাবতীয় সহযোগিতা করেছে এবং এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম অনুশীলনগুলো অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশের সঙ্গে স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠনের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাই এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই শেষে এ সংক্রান্ত অধ্যাদেশ সংসদে বিল আকারে পেশ করা হবে।"
গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ সম্পর্কে আবাসিক প্রতিনিধির এক প্রশ্নের জবাবে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, এটিও পরবর্তীতে অধিকতর যাচাই-বাছাই শেষে জাতীয় সংসদে বিল আকারে পেশ করা হবে। তিনি ব্যাখ্যা করেন, অধ্যাদেশটির দু'একটি সংজ্ঞা এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যাতে গুমের প্রকৃত নির্দেশদাতা শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। মন্ত্রী এ সময় তাঁর গুমকালীন অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।
রোহিঙ্গা ক্যাম্পে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন)-কে তদন্তের ক্ষমতা প্রদান প্রসঙ্গে মন্ত্রী স্পষ্ট করেন যে, কেবল তদন্তকারী কর্মকর্তাই তদন্ত করতে পারেন এবং এপিবিএন কোনো তদন্তকারী সংস্থা নয়। তবে তিনি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করার বিষয়ে প্রতিনিধিদলকে আশ্বস্ত করেন।
বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক-১ শাখার যুগ্মসচিব রেবেকা খান, বাংলাদেশে ইউএনডিপি'র ডেপুটি রেসিডেন্ট রিপ্রেজেনটেটিভ Sonali Dayaratne, অ্যাসিস্ট্যান্ট রেসিডেন্ট রিপ্রেজেনটেটিভ Anowarul Haq এবং ইউএনডিপি-বাংলাদেশ এর Rule of Law, Justice and Security বিষয়ক অ্যাডভাইজর Romana Schweiger প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
‎#

ফয়সল/কামরুজ্জামান/পবন/ফেরদৌস/সঞ্জীব/মোশারফ/আব্বাস/২০২৬/১৭৩০ ঘণ্টা  


তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর: ৩১৮১
বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল রাবাব ফাতিমার বৈঠক
ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):
বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদিরের সাথে আজ ঢাকায় আগারগাঁওয়ে পরিকল্পনা কমিশনে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল এবং জাতিসংঘের ইউএন-ওএইচআরএলএলএসের জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধি রাবাব ফাতিমা বৈঠক করেছেন।
বৈঠকে বাংলাদেশের এলডিসি (স্বল্পোন্নত দেশ) গ্র্যাজুয়েশন সময়সীমা পেছানো ও পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, বাংলাদেশ পরিকল্পিতভাবে ও ধাপে ধাপে উত্তরণের মাধ্যমে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করতে চায়, যাতে দেশের অর্থনীতি, বাণিজ্য এবং শিল্পখাত কোনো ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন না হয়। এক্ষেত্রে উন্নয়ন সহযোগীদের ধারাবাহিক সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল রাবাব ফাতিমা বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতির প্রশংসা করে বলেন, বাংলাদেশের এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন পেছানো এবং টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে।
বৈঠকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মোঃ শাহ্‌রিয়ার কাদের ছিদ্দিকীসহ সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
#
কামাল/খাদীজা/ফাতেমা/আতিক/আলী/মিজান/২০২৬/১৫০০ ঘণ্টা  


তথ্যবিবরণী                                                                                	                     নম্বর: ৩১৮০
বর্তমান প্রেক্ষাপটে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের দিকে বাংলাদেশের যাওয়ার সুযোগ নেই 
                                                                                     - অর্থমন্ত্রী 
ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):      
অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বর্তমান পেক্ষাপটে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের দিকে বাংলাদেশের যাওয়া সুযোগ নেই। অর্থনীতির যে অবস্থা বর্তমান সরকার পূর্বের সরকার থেকে পেয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে পারলে এলডিসি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা হবে।
মন্ত্রী আজ ঢাকায় আগারগাঁওয়ে এনইসি সম্মেলনকক্ষে ‘National Multstakeholder Consultation on Bangladesh's Graduation Readiness Assessment’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের ব্রিফকালে এসব কথা বলেন। 
মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির অস্থিরতা কাটানোর জন্য সরকার চেষ্টা করে যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের প্রভাব শুধু বাংলাদেশে নয় সারাবিশ্বে পড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উচ্চমূল্যে জ্বালানি আমদানি করছে সরকার। 
আমির খসরু বলেন, দেশের অর্থনৈতিক অস্থিরতা ছাড়াও ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থাপনায় বড় ধরনের সমস্যা হচ্ছে। আগামীতে কস্ট অফ ফাইনান্সিং মাথায় রেখে দেশের ফাইন্যান্সিংয়ের চিন্তা করতে হবে। 
মন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়ন করে, দেশের ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের মাধ্যমে আমরা নির্ধারণ করব কখন এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের দিকে যেতে পারবো। জনগণের কাছে নির্বাচনি ইশতিহারের মাধ্যমে আমরা যে ওয়াদা করেছি সেটা সময়মতো বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি। ফ্যামিলি কার্ড বিতরণসহ আমরা কিছু কাজ বাস্তবায়ন করেছি। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং হলে আমরা এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের দিকে যাব। 
#
সিরাজ/খাদীজা/ফাতেমা/আতিক/আলী/আসমা/২০২৬/১৫০০ ঘণ্টা   


তথ্যবিবরণী                                                                                	                        নম্বর:  ৩১৭৯
ঋণ ব্যবস্থাপনা ও করের আওতা বাড়ানোর ওপর জোর বাণিজ্যমন্ত্রীর
ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):           
	বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেছেন, দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় ঋণ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী এবং করের আওতা বৃদ্ধি করা এখন সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে বর্তমান সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং চলমান সংকট থেকে দেশকে বের করে আনতে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
	মন্ত্রী আজ ঢাকায় আগারগাঁওয়ে পরিকল্পনা কমিশনের এনইসি সম্মেলনকক্ষে ‘National Multistakholder Consultation on Bangladesh Graduation Readiness Assessment’ শীর্ষক সেমিনারের সমাপনী অনুষ্ঠানে  বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
	বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে একটি চ্যালেঞ্জপূর্ণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। এ অবস্থায় দেশের অর্থনীতিকে সুশৃঙ্খল ও স্থিতিশীল করতে পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। তিনি বলেন, অতীতের কিছু বড় প্রকল্প যথাযথ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ছাড়া গ্রহণ করায় দেশের ওপর ঋণের চাপ বেড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রকল্পের ব্যয় ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন থেকে গেছে, যা অর্থনীতিতে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করেছে।
	খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, ইতোমধ্যে যে ঋণ নেওয়া হয়েছে, তা যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনা করা এবং ভবিষ্যতে নতুন প্রকল্প গ্রহণে আরো সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে বাস্তবসম্মত ও ফলপ্রসূ প্রকল্প বাছাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
	কর ব্যবস্থার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, দেশের কর-জিডিপি অনুপাত সন্তোষজনক নয় এবং তা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তবে করের হার বাড়ানোর পরিবর্তে করের আওতা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। তিনি আরো বলেন, আমাদের অর্থনীতির একটি বড় অংশ এখনো করের আওতার বাইরে রয়েছে। তাই করের হার বাড়ানো নয়, বরং করের আওতা বিস্তৃত করে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করতে হবে।
	বাণিজ্যমন্ত্রী আরো বলেন, অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বাড়ানোর মাধ্যমে বিদ্যমান ঋণ পরিশোধ সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং একই সঙ্গে উন্নয়ন কার্যক্রমকে টেকসই ধারায় এগিয়ে নিতে হবে।
	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মোঃ শাহ্‌রিয়ার কাদের ছিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল এবং জাতিসংঘের ইউএন-ওএইচআরএলএলএসের জ্যেষ্ঠ প্রতিনিধি রাবাব ফাতিমা, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকিসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
#
কামাল/খাদীজা/ফাতেমা/আতিক/সুবর্ণা/আলী/জোহরা/২০২৬/১৩৫৫ ঘণ্টা 


তথ্যবিবরণী                                                                                	                          নম্বর: ৩১৭৮ 
স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর সঙ্গে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ
বাংলাদেশ-ফ্রান্স দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদারে গুরুত্ব

ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):           
	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাথে আজ ঢাকায় মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যঁ-মার্ক সেরে-শার্লে সাক্ষাৎ করেন। এসময় বাংলাদেশ ও ফ্রান্সের মধ্যকার বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা আরো সম্প্রসারণ এবং চলমান উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
	সাক্ষাৎকালে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, ফ্রান্স বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সহযোগী। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত হবে। বিশেষ করে পল্লী উন্নয়ন, অবকাঠামো এবং গ্রামীণ যোগাযোগ উন্নয়ন খাতে অংশীদারিত্ব বাড়ানোর ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।
	মন্ত্রী আরো বলেন, দেশের অনগ্রসর জেলাসমূহের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ফ্রান্স বাংলাদেশকে কার্যকর সহযোগিতা দিতে পারে। এ সময় তিনি অনগ্রসর অঞ্চলের বিভিন্ন সমস্যা ও উন্নয়ন চাহিদার বিষয় রাষ্ট্রদূতের সামনে তুলে ধরেন।
	অপরদিকে, ফরাসি রাষ্ট্রদূত জ্যঁ-মার্ক সেরে-শার্লে বাংলাদেশের সঙ্গে বিদ্যমান সহযোগিতামূলক সম্পর্কের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ফ্রান্স এই সম্পর্ককে আরো সুদূরপ্রসারী করতে আগ্রহী এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় অংশীদার হতে চায়। বিশেষ করে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন এবং নিরাপদ পানি সরবরাহ খাতে সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
	এসময় স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মোঃ শহীদুল হাসান এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোহাং শওকত রশীদ চৌধুরীসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।
#
হৃদয়/খাদীজা/ফাতেমা/আতিক/আলী/জোহরা/২০২৬/১৩৫৫ ঘণ্টা



তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর: ৩১৭৭ 
কদমতলীর অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রীর শোক
ঢাকা, ২২ চৈত্র (৫ এপ্রিল):
রাজধানীর কদমতলীতে সংঘটিত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু।
আজ এক শোকবার্তায় তিনি নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি আহতদের সুস্থতা কামনা করেন।
 	মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে সর্বোচ্চ তৎপরতার সাথে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে জানিয়ে তিনি অগ্নিকাণ্ড এড়াতে সবাইকে সজাগ ও সচেতন থাকার আহ্বান জানান। 
উল্লেখ্য, গতকাল দুপুরে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিটের চেষ্টায় দুপুর আড়াইটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। 
#
তুহিন/খাদীজা/ফাতেমা/আতিক/আলী/আসমা/২০২৬/১১৪৫ ঘণ্টা
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